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এক

সাংখ্য  মেত  প্রকৃিত  ও  পুরুষ  অনািদ  ও  িনত্য।  প্রকৃিত  জড়,পুরুষ  েচতন।  প্রকৃিত  িবষয়,পুরুষ  িবষয়ী;অর্থাৎ
।(فاعل)  পুরুষ  কর্তা,(مفعول)  প্রকৃিত  কর্ম

হার্বাট  স্েপনসেরর  মেত  বস্তুর  উৎপত্িত  ও  িবনাশ  নাই,অবস্থান্তর  আেছ।  স্যার  উইিলয়াম  ব্রুকস্  বেলন  :  সমস্ত
েমৗল উপাদান বা পদার্থ (elements)  এক  চরম উপাদান বা পদার্েথর (protyle)  িবেশষ অবস্থায় িবেশষ সংঘাতজিনত

িবকার মাত্র। এ চরম উপাদান ও েমৗল পদার্থই প্রকৃিত।

সাংখ্য  মেত  প্রকৃিত  ও  পুরুষ  িবশ্েবর  চরম  দ্ৈবতরূপ  (ultimate  quality)।  গীতায়  সাংখ্েযাক্ত  এ  প্রকৃিত  ও
পুরুষেক  পরম  পুরুেষর  দু’িট  সত্তা  বা  িবধা  (aspect)  বেল  স্বীকার  করা  হেয়েছ।  গীতার  মেত  পরম  পুরুষই
চরমতত্ত্ব। সাংখ্েযাক্ত প্রকৃিত ও পুরুষ চরম নয়। জীব ও জড় পরম পুরুেষর িবভাব মাত্র। প্রকৃিত ও পুরুষ-জীব ও

জড় এ দুেয়র সমন্বেয় েয একত্েব উপনীত হওয়া যায়,সাংখ্েয তার আভাস না থাকেলও গীতায় তা স্পষ্ট হেয় উেঠেছ।

প্রখ্যাত দার্শিনক ম্যাক্সমুলার তাঁর ‘ইন্িডয়ান িফলসিফ’ নামক গ্রন্েথ এ কথারই স্বীকৃিত দান কেরেছন। িতিন
: বেলন

It was true that sankhy Philosophy was accused of atheism but that atheism was very different
from what we meant by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited

personsal God.১

পরবর্তীকােল  পতঞ্জিল  েয  তত্ত্ব  প্রকাশ  ও  প্রচার  কেরন,তােত  ঈশ্বরেক  সাংখ্েযাক্ত  পুরুষ  বেল  স্বীকার  করা



হয়িন;তােত প্রকৃতপ্রস্তােব েয ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হেয়েছ তােক ‘ঈশ্বর-সাংখ্য’ বলা েযেত পাের।

েবদান্েতও  গীতার  মেতর  সমর্থন  পাওয়া  যায়,সাংখ্েযর  দ্ৈবতবােদর  স্বীকৃিত  েসখােন  অনুপস্িথত।  েবদান্েতর  মেত
ব্রহ্মই  একেমবাদ্িবতীয়ম,ব্রহ্মই  চরম;এ  িবশ্েব  িবিভন্ন  ভূেত  িবকিশত  স্বয়ম্ভূ  (েখাদা)  িভন্ন  আর  িকছুরই

অস্িতত্েবর  স্বীকার  করা  যায়  না।

প্রকৃিত ছাড়া আেরা একটা উপাদান বা ভূেতর অস্িতত্ব স্বীকার করা হয়। তার নাম power, force বা energy । এ
আবার দু’রকেম প্রকাশ পায়। এক প্রকার হেলা ৈজবশক্িত বা physical force এবং দ্িবতীয় প্রকার হেলা জীবশক্িত বা
psychic force । ৈজবশক্িতেক কেয়কভােগ ভাগ করা হেয়েছ : তাপ (heat),আেলা (light),িবদ্যুৎ (electricity),আকর্ষণ
(megnetism)।  জীবশক্িতেক  দু’ভােগ  ভাগ  করা  হেয়েছ  :  জীবশক্িত  (psychic  force)  এবং  প্রাণশক্িত  (vital

force)।

ভারতীয়  দর্শন  এ  েমৗল  উপাদানগুেলােক  ‘ভূত’  নােম  আখ্যাত  কেরেছ।  উপিনষেদর  পঞ্চ  ভূত  :  ক্িষিত,অপ,েতজ,মরুৎ  ও
ব্েযাম  উপিরউক্ত  েমৗল  উপাদানগুেলারই  নামান্তর  মাত্র।  জরথুস্ত্রবাদীদেদর  মেত  এগুেলাই  আবার  আব,আতশ,খাক  ও

বাদ-এ চার উপাদােন রূপ েপেয়েছ।

অদ্ৈবত  মেত  যাঁরা  িবশ্বাস  কেরন,তাঁেদর  মেত  জীবই  ব্রহ্ম,তেব  আমােদর  কােছ  জীব  ও  ব্রহ্েমর  েয  িবিভন্ন  রূপ
প্রতীয়মান হয় তা বস্তুত সত্য নয়। তা মায়া মাত্র। জীব ও ব্রহ্ম েয অিভন্ন এ তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হেলই অিবদ্যা বা

েমােহর িনবৃত্িত ঘেট। তাই অদ্ৈবত মেত জীব ও ব্রহ্মজ্ঞােনর ঐক্য জ্ঞানই মুক্িতর উপায়।

েগৗতম  বুদ্ধ  জীব  ও  ব্রহ্মজ্ঞােনর  এ  ঐক্যেবােধর  সীমান্েত  এেস  সর্বজ্ঞােনর  িবসর্জন  েদওয়ার  প্রত্যেয়ই
িনর্বােণর  পথ  খুঁেজেছন।

িবিশষ্ট অদ্ৈবত মেত আেরা একটু এিগেয় এেস বেলেছ : পরম পুরুষ েথেকই জীেবর উৎপত্িত,তােতই তার স্িথিত এবং তােতই
তার  লয়।  এখােন  স্মরণ  করা  েযেত  পাের  েয  “িমনহা  খালাকনাকুম,িফহা  নুিয়দুকুম  ও  িমনহা  নুখিরজুকুম  তারাতান
উখরা।” অর্থাৎ তা েথেকই েতামােদর সৃষ্িট কেরিছ,তােতই েতামােদর িফিরেয় েনব এবং তা েথেকই েতামােদর আবার েবর

করব।

িবিশষ্ট অদ্ৈবত মেত পুরুষ ও প্রকৃিত উভেয়র মধ্েযই পরম পুরুষ বা পরেমশ্বর অন্তর্যামীরূেপ িবরাজমান। অর্থাৎ
প্রকৃিত  ও  পুরুেষর  মধ্েয  পরম  পুরুেষর  িবকাশ  মাত্র।  তাই  প্রকৃিত  ও  পুরুষ  এ  দু’িট  পরম  পুরুেষর
প্রকার,িবভাগ,রূপেভদ  মাত্র।  িচৎ  ও  জড়  তারই  নিজররূেপ  তারই  রূপ  বা  প্রকাশ  মাত্র।  িতিন  আত্মা  েথেক  আত্মার
অন্তের  অবস্িথত।  আত্মা  তার  ‘জ্ঞা’  নয়,আত্মা  তার  শরীর।  িতিন  আত্মায়  েথেক  আত্মারই  অন্তরীক্েষ  িবদ্যমান
অন্তর্যামী। িবিশষ্ট অদ্ৈবত মেত,ব্রহ্মা যখন অত্যন্ত ব্যস্ত,তখন জীব েকান মেতই ব্রহ্মাংশ বা খণ্ড ব্রহ্ম
হেত পাের না। জীব ব্রহ্েমর িবভূিত। এঁেদর মেত পরম পুরুষ বা মুক্তপুরুষ েকানমেতই ব্রহ্েমর স্বরূপ ‘ঐক্য’ লাভ
েনই। পুরুষ ও প্রকৃিত ব্রহ্েমর স্বভাব প্রাপ্ত হন ব্রহ্েমািচত (ذات) করেত পােরন না। এ তাঁর স্বভাব বা জােত
মাত্র। অদ্ৈবতবাদীর (صفات) ’গুণ লাভ কেরন বেট,িকন্তু ব্রহ্েমর সঙ্েগ একীভূত হন না। অর্থাৎ এটা তাঁর ‘িসফাত
মেত  জীব  েমাহমুক্ত  হেয়  ব্রহ্েমর  সােথ  একত্বপ্রাপ্ত  হয়।  দ্ৈবতবােদর  মুক্িত  িঠক  এরূপ  নয়।  এখােনই  দ্ৈবত  ও



অদ্ৈবতবােদর পার্থক্য।

শংকেরর  মেত  িনর্গুণ  ব্রহ্মই  সত্য;সগুণ  ব্রহ্ম  সত্য  নয়।  অর্থাৎ  যা  ঘেট  তা  সব  সত্য  নয়।  মায়াবাদীেদর  মতও
অনুরূপ।  রামানুেজর  মেত  একমাত্র  সগুণ  ব্রহ্মই  সত্য;িনর্গুণ  ব্রহ্ম  অসত্য।  অদ্ৈবতবাদীরা  ব্রহ্মেক
িনর্গুণ,িনর্িবেশষ  ও  অলংকারহীন  মেন  কেরন।  িবিশষ্ট  দ্ৈবতবাদীরা  ব্রহ্মেক  সগুণ,সিবেশষ  ও  সালঙ্কার  বেল

িবশ্বাস  কেরন।  এঁেদর  মেত  পরম  পুরুষ  ব্রহ্ম  প্েরমময়,দয়াময়  ও  শক্িতমান।

গীতাও  এ  মেতর  সমর্থন  ও  েপাষণ  কের।  অদ্ৈবতবাদীর  মত  দ্ৈবতেভদ  বা  প্রকৃিতেভদ  মায়া  বা  কল্পনা  মাত্র।
িবিশষ্টাদ্ৈবতবাদীর  মেত  জগেত  েয  িবিভন্ন  ৈবিচত্র্েযর  লীলা  প্রত্যক্ষীভূত  হয়,তা  ব্রহ্ম  বা  পরম  পুরুেষরই
প্রকার বা িবধা (aspect)। িবধার মাধ্যেম প্রকৃিতর কােছ স্পষ্ট প্রকািশত বেলই তাঁর নাম ‘িবিধ’। আর েযভােব
িবভািবত হয়,বা েয িনয়েম িনয়ন্ত্িরত হয় তার নাম ‘িবধান’ বা িনয়ম। েসেমিটক শাস্ত্ের যােক বেল,‘আল হুকমু’।

স্মর্তব্য  :  ইিনলহুকুম  ইল্লা  িলল্লাহ্-িবধান  েতা  একমাত্র  আল্লাহরই।

গীতার মেত প্রকৃিত ও পুরুষ,জড় ও িচৎ উভয়ই পরমাত্মার বা ব্রহ্েমর প্রকার বা িবধা। এ দুেয়রই সংেযােগ সমস্ত
ভূেতর  (elements)  উৎপত্িত।  যা  িনিহত  বা  িবলীন (Potent) তার  প্রকাশই  সৃষ্িট  (emergence)।  এ  িবশ্েব
িনষ্প্রাণ  উপাদান  (dead matter)-এর  অস্িতত্ব  েনই।  সব  িকছুই  বা  সব  ভূতই  তার  জীবেন  বা  িবধায়  উজ্জীিবত  ও
তাঁর  নূের  বা  ভািতেত  আেলািকত-ভাস্বর  িচন্ময়।  ব্রহ্ম  েথেকই  সকল  বস্তুর  উৎপত্িত-তােতই  তােদর  জীবন  এবং
পিরেশেষ তােতই সব িবলীন হেব। এ জগত মায়া বা কল্পনা নয়,অলীক নয়,জগেত যা িকছু আেছ,তা হয় প্রকৃিত,না হয় পুরুষ।
প্রকৃিত  ও  পুরুষ  যখন  পরম  ব্রহ্েমরই  িবধা  বা  প্রকার  তখন  এক  ব্রহ্ম  ব্যতীত  আর  িকছুর  অস্িতত্ব  েখাঁজা
িনরর্থক।  িতিন  এক,অদ্িবতীয়,তাঁর  মেতা  েকউ  েনই,তাঁেক  ছাড়া  বহু  েনই।  িতিনই  বহু  িবধায়  িবকিশত।  তাই  িতিন
একেমবাদ্িবতীয়ম। িতিন ইচ্ছাময়। যখন িতিন বহু হওয়ার ইচ্ছা েপাষণ কেরন,ইরাদা কেরন,তখনই িতিন ‘বহুশ্যাম’-‘আিম

বহু হব’ বেল িবধায় িবভাত হন।

েসিমিটক মেত আল্লাহ্ এক,অদ্িবতীয়,অভাবশূন্য,িতিন জনকও নেহন,প্রজাতও নেহন,তাঁর সমকক্ষ সমজােতর সমিবধার িকছু
েনই।১ক  িতিন  একক।  আল্লাহ্  আকাশ  ও  পৃিথবীর  আেলা  অর্থাৎ  তাঁর  আেলােতই  সৃষ্িট  দৃষ্িটেগাচর  িবভাত।১খ

িবধান,িবিহত বা িনর্েদশনা তাঁরই।২ িতিন ইচ্ছাময়,সর্বশক্িতমান। যখনই িতিন েকান িকছুর ইচ্ছা েপাষণ কেরন তখন
িতিন বেলন : ‘হও’,আর অমিন তা হেয় যায়।৩ অর্থাৎ এ পিরদৃশ্যমান জগৎ তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট,তাঁরই ইচ্ছার িবধা। তাঁর

ইচ্ছার ওপের কােরা ইচ্ছা কার্যকরী হওয়ার নয়। সাধারণ ভাষায় ‘েখাদার ওপর কােরা েখাদকাির’র অবকাশ েনই।

আত্মা  বা  রুেহর  িবনাশ  বা  মৃত্যু  েনই।  শরীেরর  িবনােশ  আত্মার  িবনাশ  হয়  না।  েযমন,েকান  দৃশ্য  যা  আিম
েদেখিছ,আমার  মেন  অঙ্িকত  হেয়  রেয়েছ;েস  দৃশ্েযর  আিবর্ভাব  আর  ঘটেব  না,িকন্তু  আমার  কােছ  তার  ছিব  িচরন্তন

স্বাক্ষর  েরেখ  েগেছ।  ‘েস  নবজগেত  কাল-স্েরাত  নাই,পিরবর্তন  নািহ’।৪

আত্মা  িনত্য  শাশ্বত।  সাধারণত  িচদাভাসই,যােক  brain  consciousness  বলা  হয়,আমােদর  িনকট  আত্মা  বেল
প্রতীয়মান হয়। আরও একটু এিগেয় েগেল,আবার মন বা mind,প্রজ্ঞা বা intellect এবং ইচ্ছা বা will-েকই আত্মা বেল
মেন  হয়।  িকন্তু  প্রকৃতপ্রস্তােব  এেদর  েকানিটই  আত্মা  নয়।  এগুেলা  অপরাপর  িবধামাত্র।  এ  সবগুেলােক  িমিলেয়
িনম্নস্তেরর ‘আত্মা’ বা lower self বলা চেল। এগুেলা িকছুেতই ঊর্ধ্বস্তেরর আত্মা বা higher self নয়। অন্য



কথায়,এগুেলা িচন্মাত্র নয়,িচদাভাস মাত্র।৫ িচদাভাস যখন আত্মায় িবলীন হয়,েকবল তখনই বলেত পাের ‘েসা অহং’-িতিনই
আিম এবং ‘অহং ব্রহ্মাস্িম’-আিমই ব্রহ্ম। এ প্রসঙ্েগই স্মরণ করা েযেত পাের : ‘আনাল হক’-আিমই সত্য;‘আনা হুয়া’-

আিমই িতিন;‘হুয়া আনা’-িতিনই আিম।

কথাটা  রূপেক  এভােব  বলা  যায়  :  এ  িশিশর  িবন্দু,সমুদ্র  নয়;িকন্তু  সমুদ্েরর  আভাস  এেত  আেছ।  এ  িশিশর  িবন্দুেক
িচদাভাস বা lower self বেল মেন কের িনেল এবং সমুদ্রেক িচস্ময় বা higher self মেন কের িনেল,িশিশর িবন্দু যখন
সমুদ্ের িনমজ্িজত হয় তখনই েস বলেত পাের,‘সমুদ্রই আিম,আিমই সমুদ্র’। অর্থাৎ লীন অবস্থায় ‘িতিন’ ও ‘আিম’,‘েসা’ এবং
‘অহং’,সমুদ্র ও িশিশেরর পার্থক্য-জ্ঞান লুপ্ত হওয়াই স্বাভািবক। যখন আলাদা সত্তা েনই তখন আলাদা কের বলব িক
কের? এ েযন অেনকটা শরবেতর মেতা। িচিন ও পািন যখন িমেশ েগেছ,তখন পািন এবং িচিন প্রত্েযেকর পক্েষ েযমন ‘শরবতই
আিম’ এবং ‘আিমই শরবত’ বলায় অসংগিত েদিখ না,েতমিন ‘সত্যই আিম,আিমই সত্য’ ‘আনাল হক’ বলায়ও অসংগিত দুর্িনরীক্ষ্য।

ভাগবেত  এ  ‘অহং’-েক  এভােব  েদখা  হেয়েছ  :  ভগবান  িচৎ  ও  কর্মময়।  তাঁর  ইচ্ছা  রূপ  পিরগ্রহ  কের  জগেত  অবতীর্ণ  হন
দুষ্েটর দমন ও িশষ্েটর পালেনর জন্য-সৃষ্িটর রক্ষার জন্য,তাঁর অংশাবতাররূেপ। তাই িতিন বেলন,‘যুেগ যুেগ
সম্ভবািম’। তাই েদিখ কৃষ্ণ ভগবােনরই স্বরূপ,তাঁরই অংশ। শয়তােনর তাণ্ডবলীলায় ধিরত্রী যখন টলটলায়মান,তখন তা
রক্ষার উদ্েদশ্েয ভগবান িনেজই কৃষ্ণ রূপ ধের ধরায় েনেম আেসন। তাঁর মানবীয় লীলা তাই ভগবত লীলারই নামান্তর।
তাঁর  জীবলীলা  একিট  প্রতীিক  মাত্র।  িতিন  স্বয়ং  ভগবান,স্রষ্টা  এবং  পালনকর্তা  অর্থাৎ  ভর্তা।  িতিন
স্রষ্টা,েষাড়শ সহস্র েগািপনী সৃষ্িট। িতিন পুরুষ,তারা প্রকৃিত। এ সঙ্েগ তুলনীয় : খােলক-স্রষ্টা ও মাখলূক-

সৃষ্িট।

সৃষ্িটর  মধ্েয  নানাভােব,নানা  িবধায়  িবভািসত  িতিন  পুত্র-বন্ধু-সখা  িহেসেব  েকলী  কেরেছন।  তাঁরই  ইচ্ছায়
িনেজেক িবিলেয় েদওয়াই সৃষ্িটর (আবদ বা বান্দার) কাজ আর তা-ই সৃষ্িটর উদ্েদশ্য। ভাগবেতর পরেমশ্বেরর িবষ্ণু
অবতার  পিরকল্েপ  অংশাবতার  িহসােব  কৃষ্ণেক  ভগবান  জ্ঞােন  সাধনা-ভজনা  করা  তাই  এক  শ্েরণীর  েলােকর  ধর্মমেত
পিরণত হেলা। এরাই ৈবষ্ণব। ভাগবেতর মেত ভক্ত ও ভগবােনর সম্পর্ক কর্তা ও কর্েমর সর্ম্পক,িবষয়ী (Subject) ও
িবষয় (Object)-এর  সর্ম্পক।  সৃষ্িটই  ভক্ত,স্রষ্টাই  ভগবান।  ভক্েতর  কর্তব্য  ভগবােনর  পূজা  (ইবাদাত)  কের

যাওয়া।  বর  েদওয়া  বা  না  েদওয়া  ইচ্ছামেয়র  ইচ্ছা।

িকন্তু ভাগবেতর ৈবষ্ণব সম্প্রদােয়র অনুধ্যান ও অনুষ্ঠান েকবল কৃষ্েণই সীমাবদ্ধ রইল না। আেরা আেগ অবতারবাদ
ক্রেম  তােদর  িবশ্বাস  তথা  অনুষ্ঠানেকও  আচ্ছন্ন  কের  েফলল।  পের  পঞ্চদশ  শতাব্দীেত  শ্রী  ৈচতন্য  েদেবর
আিবর্ভােবর সঙ্েগ সঙ্েগ এ ভাবধারায় েযমন এেলা পিরবর্তন,েতমিন এর অনুষ্ঠােনও এেলা সংেশাধন িবেশাধন। ভক্ত
ভগবােনর  সম্পর্ক  েমেন  িনেয়  ৈবষ্ণব  িনজস্ব  িচন্তাধারা  অনুযায়ী  কৃষ্ণেকই  ভগবােনর  অবতার  অর্থাৎ  সাক্ষাৎ
ভগবান মানবরূেপ পৃিথবীেত অবতীর্ণ হেয়েছন,মেন কের। তাঁেদর মেত ভগবানেক েসবা মােনই কৃষ্েণর েসবা। রাধা ভােব
িবভািবত  ৈবষ্ণব  েস  ভােবই  কৃষ্ণেক  ভজনা  কেরেছ।  ৈচতন্য  েদেবর  আমেল  প্রচািরত  পিরবর্িতত  ও  সংস্কৃত  ৈবষ্ণব
ধারায় এ সংস্কােরর সঙ্েগ যুক্ত হেলা আেরা একিট ভাব। ভক্তরা িবশ্বাস করল,শ্রী ৈচতন্য েদেবর মধ্েয ভগবােনর
দ্িবভােব িবহারকল্প শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী রাধা একই মূর্িতেত মানবরূেপ রূপ পিরগ্রহ কেরেছ। এ রাধাকৃষ্ণ যুগল
কল্পধ্যােন শ্রী ৈচতন্য তৎকােল শ্রী কৃষ্েণর মেতা পূিজত হেত থাকল। রাধা েযমন প্েরয়সীরূেপ কৃষ্েণর অনুরােগ
জীবন কািটেয়েছ এবং তার মধ্েযই সত্িযকার ভক্েতর স্বরূপ ফুেট উেঠেছ,িঠক েতমিন েগৗরাঙ্গরূেপ আত্মাহুিত িদেয়



পরবর্তীকােল ৈবষ্ণব িনেজেক কৃতার্থ মেন কেরেছ। ভগবানস্বরূপ ৈচতন্য,তাঁর ভজনায় িনেজেক িবলীন কের েদওয়ােতই
েতা  ভক্েতর  সার্থকতা।  তাই  ৈবষ্ণব  িনেজর  ভক্িত,বাৎসল্য,সখ্য,দাস্য,মধুর  ইত্যািদ  নানারেস  িসক্ত  কের
অিভব্যক্ত করেত চায়। কৃষ্েণর সােথ চরম িমলেন সুখ একমাত্র মধুর বা প্েরম রেসই। এেতই জীেবর স্ফূর্িত। তাই
প্েরয়সীরূেপ কৃষ্ণেক িনেজর দিয়ত জ্ঞােন েসবার মাধ্যেম সর্ব ধর্মকর্েমর অিভব্যক্িত জ্ঞান করা হেলা। ভগবান
পুরুষ  ভক্ত  পরা  বা  প্রকৃিত।  পুরুেষর  কামনা-বাসনায়  নারী  রূেপ  িনেজেক  িবিলেয়  িদেয়  িনেজর  অস্িতত্ব  েযমনিট
উপলব্িধ  করা  যায়,েতমনিট  আর  িকছুেত  করা  যায়  না।  তাই  ৈবষ্ণেবর  কােছ  ভগবান  প্েরিমক  দিয়ত  এবং  ভক্ত  প্েরয়সী

: দিয়তা। েসজন্য রািধকার জবানীেত যখন ৈবষ্ণব ভক্ত বেলন

সই েকবা শুনাইল শ্যামনাম।

কােনর িভতর িদয়া মরেম পিশল েগা

আকুল কিরল েমার প্রাণ ॥

তখন বুঝেত বাকী থােক না েয,এ রাধা,প্েরম-পাগিলনী রাধা। এ প্েরম যখন ঊর্ধ্েব উেঠ রাধােক ভােবর তুরীয় মার্েগ
: িনেয় যায়,তখন েদহ,বস্তু িকছুই স্পষ্ট থােক না। যা থােক তা হেলা

রজিকনী প্েরম

িনকিষত েহম

কামগন্ধ নািহ তায়।

রূপজ  েমাহ,েদহজ  প্েরম  ৈবষ্ণেবর  প্েরম  নয়।  প্েরয়সী  িবরিহনী  উন্মািদনী  রাধা  ভােব  িবভািবত  ভক্েতর  প্েরিমক
দিয়ত কৃষ্েণর কােছ আত্মসমর্পেণই আনন্দ,তা-ই চরম চাওয়া ও পাওয়া। এর বাইের েস ভাবেত পাের না। পাের না বেলই েস

: েকঁেদ বেল

জনম অবিধ হাম রূপ েনহারলু

নয়ন না িতর িপত েভল।

লাখ লাখ যুগ িহেয় িহেয় রাখলু

িহয় জুড়ন না েগল ॥

দুই

মুসিলেমর িচন্তাধারায় এ ভাব কী রূপ েপেয়েছ তার স্বরূপ িবশ্েলষণ কের েদখা যাক।

মুসিলম  সুফীমেত  আল্লাহ্  িনর্গুণ  নয়,সগুণ!  সব  িকছুই  আল্লাহ্  েথেক  সৃষ্ট  হেযেছ  সত্য,িকন্তু  সবটাই  একটা



িনয়েমর িভতর িদেয় হেয়েছ,িবধান অনুসাের হেযেছ। েস িনয়ম হেলা : হযরত রাসূেল কারীম (স) িনেজই বেলেছন,“আনা িমন
নূিরল্লািহ,ওয়া  কুল্লু  শায়য়ীন  িমন  নূরী”  :  “আিম  আল্লাহর  নূর  েথেক  সৃষ্ট  এবং  জগেতর  তামাম  বস্তু  আমার  নূর

েথেক সৃষ্ট।”৬

আল্লাহ্ েগাপন িছেলন,প্রকাশ হেত চাইেলন,সৃষ্িট করেত চাইেলন। তাই িতিন স্বীয় অস্িতত্ব েথেক,িনেজর নূর েথেক
আর এক অস্িতত্েবর,আর এক নূেরর সৃষ্িট করেলন। তা-ই নূের মুহাম্মদী। এ নূের মুহম্মদী তাঁর িবধা বা প্রকার নয়।
েস নূর ৈতির করেত িগেয় িতিন দ্িবধািবভক্ত হেলন না। এক বািত েথেক আর এক বািত জ্বালােল েযমন উভয়ই এক েথেক
উদ্ভূত  একই  সত্তা,অথচ  এেক  অপর  েথেক  পৃথক,আল্লাহর  নূর  েথেক  নূের  মুহম্মদী  সৃষ্িট  করাও  তদ্রূপ।  এ  নূের
মুহম্মদীই সৃষ্িটর মূলীভূত কারণ বা পুরুষ এবং সৃষ্িটই প্রকৃিত বা জড়। েযমন বৃষ্িটর েফাটা সৃষ্িট না করেল
উদ্িভদ  তথা  জীবজগৎ  সৃষ্িট  করেতন  না।  িতিন  বৃষ্িট  আর  আমরা  উদ্িভদ  ও  জীবজগৎ।  উভেয়রই  মূল  উৎস  েসই
‘একেমবাদ্িবতীয়ম’  পরম  পুরুষ  বা  আহাদ।  আর  জড়  বা  প্রকৃিত,িচৎ  বা  আত্মার  িবধা  বা  প্রকার  নয়,বরং  িচৎ  বােতন
(গুপ্ত) এবং প্রকৃিত বা জড় তার বিহঃপ্রকাশ বা জােহরী রূপ মাত্র। েকারআন বেল : ‘হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আেখরু,হুয়া
জ্জােহরু  ওয়াল  বােতনু”  :  িতিনই  আিদ  ও  িতিনই  অন্ত  এবং  িতিনই  ব্যক্ত  ও  িতিনই  অব্যক্ত  (গুপ্ত  ও  প্রকািশত)।৭

েসরূপ  মানুেষর  আত্মা  বােতন,মানব  েদহ  আত্মার  বিহঃপ্রকাশ-জােহর।  পরমাত্মা  ও  মানবাত্মায়  এবং  সৃষ্িট  ও
মানবেদেহ সাদৃশ্য আেছ বেলই আত্মা ও পরমাত্মার িমলন সম্ভবপর। হযরত রাসূেল কারীম (সা.) বেলন : ‘কুল্লু শায়য়ীন
ইয়ারেজউ  ইলা  আসিলিহ’-প্রত্েযক  বস্তুই  তার  েমৗল  সত্তায়  িফের  যায়।  েকারআন  বেল  :  ইন্না  িলল্লািহ  ওয়া  ইন্না
ইলািহ রােজউন। আমােদর সকেলর আগমন আল্লাহ্ েথেক আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই িদেক,তাঁেতই প্রত্যাবৃত্ত হেত হেব।

এ প্রত্যাবর্তন স্বীয় উৎস বা আসেলর িদেকই প্রত্যাবর্তন।

আল্লাহ্  েথেক  েয  নূের  মুহম্মদীর  প্রকাশ,েস  নূের  মুহম্মদীরই  প্রকাশ  সর্বত্র।  হযরত  মুহম্মদ  (স)-এর  মধ্েয
নূরুল্লাহ্,নূের মুহম্মদীরূেপ িবেশষ িবকাশ লাভ কেরিছল বেল িবশ্েবর আদর্শ এবং েশষ পয়গাম্বর হেত েপেরিছেলন।
এ নূের মুহম্মদীই আউিলয়া আবদােলর মধ্েযও িবকাশ লাভ কের। তাই তাঁরাও আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাৎ পান এবং িমলন
লাভ  কেরন।  িকন্তু  েকবল  সাক্ষাৎলাভ  বা  িমলেনই  িতিন  আল্লাহ্  হেয়  যান  না,বরং  িতিন  আল্লাহেত  িবলীন  হওয়ার
আনন্েদ  িবহ্বল  হন।  িকন্তু  েদেহর  পার্থক্য  এবং  মৃত্যুর  পেরও  অবয়ব  বা  অস্িতত্েবর  পার্থক্য  (separate
entity) এেকবাের ঘুচবার নয়। তার ধারণা হেত পাের েস ক্ষুদ্র অগ্িনিশখা,এক িবরাট অগ্িনকুণ্েড িনপিতত হেলা।
তােত  পিরণােম  েস-ই  অগ্িনকুণ্েড  পিরণত  হেলা।৮ িকন্তু তার জ্ঞান ও গুণ,‘জাত ও িসফাত’ কখনই অনুরূপ িবরাট বা
পূর্ণ হেত পাের না। িবরােটর েয স্তের েস একীভূত হেলা েস গণ্িড অিতক্রম করা সহজসাধ্য নয়। যিদ বা যুক্িতর
খািতের েমেন েনওয়াও যায় েয,তা হয়েতা সাধ্েযর অতীত নয়। িকন্তু িবরােটর সর্বত্র,সব রহস্েযর অন্তঃপ্রেদেশ েস
ছিড়েয় পড়েত,েপৗঁেছ েযেত পাের িক না,িকংবা তা আেদৗ সম্ভবপর িক না েস সম্বন্েধ যেথষ্ট সন্েদেহর অবকাশ আেছ।
িমলেনর অবস্থা একটা আত্মহারা আত্মলেয়র অবস্থা। সুফীেদর পিরভাষা এেক ‘ফানািফল্লাহ্’  বা  আল্লাহেত আত্মলীন
হওয়া  এবং  ‘বাকািবল্লাহ্’  বা  আল্লাহর  মধ্েয  অস্িতত্ব  িটিকেয়  রাখা  অর্থাৎ  তাঁর  অস্িতত্েব  িনেজর  অস্িতত্ব
েলাপ করা,বলা যায়। এ  এক অভূতপূর্ব অবস্থা। িকন্তু তােক েতা েভৗিতক েদেহর ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য েচতন েলােক বা
জাগিতক  কার্যকলােপ  িফের  আসেত  হয়;তাই  তােক  িবচ্েছদ  অনুভব  করেত  হয়।  অথচ  তাও  েয  িবরােটর  অন্েতর
কৎিচৎ,িবভাব,স্বভাব,প্রকৃিত,গুণ,জ্ঞান ও শক্িত লােভ পিরপুষ্ট েস সম্বন্েধ েকান সন্েদহ েনই। িকন্তু তাই বেল
তা  েকান  ক্রেমই  গীতায়  ব্যাখ্যাত  িবরাট  বা  অসীেমর  অবতার  বা  যুেগ  যুেগ  জন্মলাভ  নয়।৯  তাই  তাঁর  পক্েষ  কােরা



িপতা হওয়া বা পুত্র হওয়ার প্রক্িরয়ার মাধ্যেম পিরবর্তন িসদ্ধ নয়।

িতিন সমীম মানবীয় কার্যকলােপর বাইের অসীম। সসীম অসীম েথেক িকঞ্িচৎ জ্ঞান,গুণ,সান্িনধ্য,শক্িত লােভ সমর্থ।
েবৗদ্েধর  িনর্বাণ  বা  শূন্যবাদও  এ  সত্েযর  আেলােক  শূন্েয  িমিলেয়  যায়।  ইসলাম  এভােব  প্রাচীন  ও  আধুিনক  সব
ধর্েমর েগাঁড়ািম,েগাঁজািমল ও অস্পষ্টতা দূরীভূত কেরেছ। হযরত রাসূেল কারীম (স)-এর পূর্েব নূের মুহম্মদী এবং
তাঁর  জ্ঞােনর,মািরফােতর  এরূপ  চরম  িবকাশ  লাভ  ঘেটিন  বেল  ধর্েম  অপূর্ণতা  িছল,অস্পষ্টতা  িছল  এবং  সর্ব  যুেগ
সর্ব  েদেশ  এ  অস্পষ্ট  িবকাশই  ধর্মেক  পূর্ণতা  েথেক  বঞ্িচত  েরেখিছল।  ইসলাম  নানা  প্রদীেপর  িমিটিমিট  আেলার

প্রভােক এক িনিমেষ সূর্েযাদেয়র মেতা স্পষ্ট,সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর কের তুলল।

েকারআন  বলেছ  :  “িফতরাতুল্লািহল্লািত  ফাতারান্নাসা  আলাইহা”-আল্লাহ  তায়ালার  প্রকৃিতই  েস  প্রকৃিত  যা  িদেয়
মানবপ্রকৃিত সৃষ্িট করা হেয়েছ। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স) বেলেছন : “তাখাল্লাকু িব আখলািকল্লােহ” আল্লাহর গুেণ
িবভূিষত হও। সুতরাং ইসলামী তাসাউফ িহন্দু দর্শেনর নানা মুনীর নানা মত নয় এবং তা েকান ধর্মশাস্ত্র েথেক ধার
করাও হয়িন। অথবা এ ধারণা হযরত মুহম্মদ (স)-এর পর প্রক্িষপ্ত বা অনুপ্রিবষ্ট হয়িন। হযরত মুহম্মদ (স) িনেজ েয
েঘাষণা কেরেছন : “মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু”-েয িনেজেক িচেনেছ েস তাঁর প্রভুেক িচেনেছ। এেতই
েবাঝা যায় েয,িহন্দু দর্শন,আর তােত িববৃত ‘পুরুষ-প্রকৃিত’,‘েসা অহং’,‘অহং ব্রহ্মাস্িম’-এ সব মতবাদ এবং ইসলাম
দর্শন,আল্লাহ্,নূের মুহম্মদী,‘আনাল হক’ মতবাদ এক নয়। তুলনায় আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্ক,রাসূল ও নূের
মুহম্মদীর  সম্পর্ক,খােলক  ও  মাখলূেকর  সম্পর্ক  এবং  এর  েযৗক্িতকতা  অত্যন্ত  স্পষ্ট।  অবশ্য  মু’তািযলা,আল

আশ‘আির,বােতিনয়া প্রভৃিত মুসিলম স্বাধীন িচন্তািবদেদর মতবােদ সূক্ষ্ম তার্িককতায় আমরা প্রেবশ করিছ না।

এেত পিরষ্কার েবাঝা যায় েয,ধর্মীয় ধারণায় পুরুষ ও প্রকৃিত ভাবধারা ক্রেম পিরপুষ্ট এবং আবর্জনা ও প্রক্েষপ
রিহত হেয় পৃিথবীর েশষ ধর্মমত ইসলােম এেস পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ লাভ কেরেছ। প্রকৃতপ্রস্তােব পৃিথবীর
সর্বকােলর সর্বধর্েমর সমন্িবত িনর্যাস ইসলােম এেস রূপ ধারণ কেরেছ। িবিশষ্ট অদ্ৈবতবাদ,গীতা ইত্যািদর মেতর
সঙ্েগ িকঞ্িচৎ িমল েদখা যায় বেলই ইসলামী তাসাউেফ এ ধারণােক িবিশষ্ট অদ্ৈবতবাদ বা গীতার অনুকরণ মেন করা ভুল

হেব।

রাসূলুল্লাহ্  (স)  সর্বেশষ  নবী।  তাঁর  পেরও  মহাপুরুেষর  আর্িবভাব  হয়িন,এমন  নয়।  িকন্তু  তাঁেদর  আধ্যাত্িমক
উন্নিত হযরেতর সমান হেত পােরিন। তা েকউ দািবও কেরনিন। প্রাচীন ধর্মমতসমূহ,েযমন খ্িরষ্ট,ইহুদী,েবৗদ্ধ এসব
ধর্েমরও তৎকালীন সম্পূর্ণতা িছল। িকন্তু কােলর গিতেত িবশ্েবর সবিকছুেক িনেয় যতিদন িকয়ামত না হয় ততিদেনর
জন্য  সব  েদেশর  ও  সবকােলর  মতামত  মানুেষর  উন্নিত-অবনিত,স্বাভািবক  জীবনযাপন  সম্বন্েধ  ইসলােমর  িনর্েদশ  এমন
পর্যােয়  েপৗঁেছেছ  েয,তােক  অনায়ােস  সম্পূর্ণাঙ্গ  জীবনপদ্ধিত  বলা  চেল।  দীন  মােন  যিদ  জীবনপদ্ধিতই
হয়,সত্িযকার জীবনযাপন প্রণালীই হয়,তেব েস জীবনপদ্ধিতর চরম িবকাশ পিরব্যাপ্িত ও প্রসার ইসলাম এেন িদেয়েছ।
মানবতার স্বাভািবক পিরশীলন পিরবর্ধন প্রাকৃিতক িনয়ম হক্কুল্লাহর পিরেপাষক িনর্েদশ ইসলামী িবধােন রেয়েছ।
এ জন্যই কুরআেন অন্যান্য ধর্ম িবধােনর স্বীকৃিত রেয়েছ এবং পিরেশেষ বলা হেয়েছ :  “আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম
দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম িনয়মািত ওয়া রািদইতু লাকুমুল ইসলামা দীনা”-আজ েতামােদর জন্য েতামােদর ধর্মেক
পিরপূর্ণ  কের  িদলাম,েতামােদর  ওপর  আমার  েনয়ামত  সম্পূর্ণ  কের  িদলাম,আর  ইসলামেক  েতামােদর  জন্য  দীন  িহসােব

(জীবনিবধান বা ধর্ম) মেনানীত করলাম।



প্রাচীন  ধর্মমতসমূেহ  জীবেনর  সমাধান  রেয়েছ।  িকন্তু  তা  িবশুদ্ধ  চরম  বা  পূর্ণাঙ্গ (Perfect) নয়।  পিরপূর্ণ
মানবসত্তার সমগ্র গুণ িনেয় হযরত মুহম্মদ (স)-এর জন্ম। হযরত আবু বকর (রা),হযরত উমর (রা),হযরত ওসমান (রা),হযরত
আলী  (রা)  এবং  পরবর্তীকােল  ইমামগণ  হযরেতর  নূর  েথেকই  আেলা  েপেয়েছন  এবং  তাঁরই  ব্যাখ্যাত  জীবনব্যবস্থার
ব্যাখ্যা  কেরেছন।  শংকর,নানক,বাবর,আকবর,ৈচতন্য,রামেমাহন,রামকৃষ্ণ-এঁরােতা  আেরা  পেরর,স্ব  স্ব  মেতর

ব্যাখ্যাতা  মাত্র।

অেনেকই  প্রশ্ন  কেরন,পের  নবী  বা  রাসূল  িক  আর  আসেবই  না?  তেব  মানুষ  ধর্ম  লাভ  করেব  িক  কের?  এক  একজন  নবীর  েয
প্রভাব,ধর্ম-জীবন  গঠেনর  ক্েষত্ের  যার  একান্ত  প্রেয়াজন,তা  িক  কের  সম্ভব  হেব?  প্রকৃতপ্রস্তােব  ইসলামই

প্রকৃত েশষ ধর্ম,যার পের এ ধর্মমেত ইজিতহাদ বা সংস্কােরর প্রেয়াজন হেলও নবী বা রাসূেলর প্রেয়াজন হেব না।

ইসলােমর দু’িট িদক বা ভাগ রেয়েছ : এক বিহরঙ্গ বা ব্যবহািরক িদক বা শরীয়ত। সর্বসাধারেণর উপেযাগী তার সংজ্ঞা।
অপর,অন্তরঙ্গ  বা  মািরফাত।  িবেশষ  অনুশীলনী  িনর্ভর  িবেশেষাপেযাগী  তার  সূত্র।  সাধারণ  পন্থায়  সম্যক  শান্িত
লাভ,আত্েমাৎকর্ষ  এবং  আত্েমাৎসর্গ  সম্ভবপর  নয়  বেলই  মািরফাত  বা  িবেশষ  পন্থার  প্রেয়াজনীয়তা।  এ  িবেশষ  পেথ
ক্রমিবকাশ কেয়কিট স্তুেরর মধ্যস্থতায় সম্ভব,তাই শরীয়েতর পের তিরকত,এরপের হাকীকত এবং েশষ পর্যােয় মা’িরফাত-
এভােব  িনর্েদশ  করা  হেয়েছ।  মািরফাত  শব্েদর  অর্থ  জ্ঞান,জানা;েয  জানায়  িবশ্বেক  েজেন  িনেজর  মধ্েয  িবশ্বেক
পুের,িনেজেক  জানার  মাধ্যেম  পরম  প্রিতপালক  স্রষ্টােক  জানা  যায়।  এই  জ্ঞানই  প্রকৃত  জ্ঞান  এবং  সব  জ্ঞােনর

পিরণত রূপ। আর এই জানা প্রকৃত জানা বেলই সুফীমেত এেকই মা’িরফাত বলা হয়।

অেনেকর  ধারণা  সুফীবাদ  ইরান  েথেক  আরেব  আমদািন  হেয়ছ্।  িকন্তু  আমরা  েদিখেয়িছ  িক  কের  প্রকৃত  ইসলাম  তথা
সুফীবাদও  হযরত  রাসূলুল্লাহ্  (স)  েথেকই  িবশ্েব  প্রসার  লাভ  কেরেছ।

প্রকৃতপ্রস্তােব  সুফীবােদর  ব্যাখ্যা  ও  অনুশীলনী  হযরত  (স)-এর  বহু  পের  ইরােনর  স্বর্ণযুেগ  তথায়  পিরশীিলত
হেয়িছল।  আর  পারস্য  সািহত্য  এবং  ইরানী  সুফীবােদর  প্রভােব  প্রভািবত  ওয়ািল-আউিলয়ােদর  মাধ্যেম  এ  িবেশষ
প্রক্িরয়া আমােদর েদেশ প্রচািরত হয়। পারস্য সািহত্েযর ভাবধারার শ্েরষ্ঠ সম্পদ এই সুফীবােদ অিভব্যক্িত লাভ
কেরেছ।  ওমর  ৈখয়াম,েফরেদৗসী,সা’দী,জামী,রুমী-সকেলই  এ  সত্েযর  পিথক,সাধক,ভাবুক  এবং  সুফীবােদর  প্রত্যক্ষ

অনুশীলনকারী।

এ কথা আেগই বলা হেয়েছ েয,ইসলামী মেত সুফী িনেজেক প্েরিমক এবং স্রষ্টােক প্েরমময় মেন কেরন এবং েসভােব রূপেকর
ব্যবহািরক  স্বরূেপ  তা  অিভব্যক্ত  কেরন।  ভারতীয়  ভাবধারায়  ভাগবেতর  অনুসারী  ৈবষ্ণব  অনুরূপভােবই  ভগবানেক
প্েরমময়  প্েরিমক  এবং  িনেজেক  প্েরিমকার  আসেন  বিসেয়  ধ্যান  কেরন।  এ  দু’ধারায়  পার্থক্য  িবস্তর।  এ  পার্থক্য
েকবল  প্রক্িরয়ার  পার্থক্য  নয়-িবশ্বাস  এবং  প্রবণতার  পার্থক্যও।  শরীয়ত  কুরআন-হাদীেসর  যােহরী  িশক্ষা।  এ
শরীয়তেক  আেলমগণ  পাঁচভােগ  ভাগ  কেরেছন  :  হালাল-ৈবধ,হারাম-িনিষদ্ধ,মুহকাম-স্পষ্ট,মুতাশােবহ্-রূপক,িমছাল-
দৃষ্টান্ত।১০ এখােন উল্েলখেযাগ্য েয,‘হরেফ েমাকাত্েতয়াত’ মােন ‘সংেকত অক্ষর’,েযমন আিলফ-লাম-িমম,ইয়া-িসন

ইত্যািদ  মুতাশােবহ্  েথেক  আলাদা  নয়।

হালাল  এবং  হারাম  স্পষ্ট  আেদশ  ও  িনেষধ।  সুতরাং  এ  দু’িট  মুহকােমরই  অন্তর্গত।  আর  িমছালও  মূলত  রূপক,সুতরাং
মুতাশােবহ্।  েকারআনেক  অর্থাৎ  েকারআেনর  হুকুমেক  ব্যাখ্যা  করার  জন্য  হাদীেসর  প্রেয়াজন।  সুতরাং  এ  সবই



হাদীেসর  িবষয়বস্তু  এবং  হাদীসই  এ  সেবর  মূল  ব্যাখ্যা  বা  সম্প্রসারণ।  অতএব,মুহকামই  শরীয়ত  এবং  মুতাশােবহ্ই
মািরফাত। মুহকাম বুঝেত েকারআন-হাদীসই যেথষ্ট। এলেম জােহর-ইজমা,িকয়াস,িফকাহ্,উসূল-এসব জানেলই মুহকাম বুঝেত
অসুিবধা হয় না। িকন্তু মুতাশােবহ্ অনুরূপ জােহর এেলম কালাম দ্বারা েবাঝা যায় না। সুতরাং মূল প্রিতপাদ্য
বুঝেত হেল এবং অনুশীলন করেত হেল রাসূেলর মেতা গুণ এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্িতর ব্যাখ্যা বা আত্িমক প্রভােবর
একান্ত  প্রেয়াজন।  রাসূল  (স)  এবং  খলীফােদর  দু’িট  কাজই  করেত  হেয়েছ,আর  েস  যুেগ  তার  প্রেয়াজনও  িছল।  এই  যুেগ
জােহর এেলম কালাম বা শরীয়ত েবাঝার জন্য এক অর্েথ অনুরূপ কারও দরকার হয় না। েকননা কুরআন ও হাদীস িলিপবদ্ধ
হেয়েছ এবং অপরাপর ধর্মপুস্তেকর মেতা এেত েকানও প্রক্েষপ প্রেবশ লাভ কেরিন। তেব এ কথা অস্বীকার করা যায় না
েয,ওয়ািলেয় ফকীহ্ তথা সিঠক েযাগ্যতাসম্পন্ন মুজতািহেদর প্রেয়াজনীয়তা অিনবার্যভােব স্বীকার কের িনেত হেব।
হযরত আলী (রা)-এর পর েথেক েতমন উভয়িবধ গুণসম্পন্ন েলােকর হােত রাজশক্িত অর্পণ করা সম্ভব হেলা না। কােজই

শরীয়তই অনুরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্িতর পৃষ্ঠেপাষকতা েপেয়েছ।

 

িতন

হযরত মুহম্মদ (স) েযভােব ইসলােমর ব্যাখ্যা কের েগেছন,তাঁর পরবর্তীকাল,আজ প্রায় সােড় েচৗদ্দশ বছর যাবত মানব
জািতর  সংস্কৃিতর  ইিতহােস  ব্যবহািরক  শক্িত  ও  আধ্যাত্িমক  উন্নিতর  এক  প্রধান  উৎস  হেয়  আেছ।  তাওহীদ  বা  এক
আল্লাহর  ওপর  একিনষ্ঠ  িবশ্বাস  ও  তাঁর  হুকুম  ও  িনর্েদশ  অনুযায়ী  জীবনব্যবস্থার  ওপর  ইসলােমর  প্রিতষ্ঠা।  এ
জীবনব্যবস্থার  মূল  উৎস  কুরআন।  শািণত  তরবািরর  মেতা  সংশয়চ্েছদী  সুদৃঢ়  ইমান,আত্মিবশ্বাস,সর্বশক্িতমান
করুণাময়  আল্লাহ্  ও  তাঁর  িনয়ন্ত্রেণ  িবশ্বাস  ও  িনর্ভরতা  এর  িশক্ষা।  ইহ-পরকােল  িবশ্বাস,হাশের  ও  িবচাের
িবশ্বাস,ঐিহক ও পারত্িরক িবশ্বাস এবং জীবনেক ভােলােবেস আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হেয় অমর জীবেনর অিধকারী হওয়ার
দৃঢ়  প্রত্যেয়র  এক  অেমাঘ  বাণী  এ  কুরআন  এেন  িদেয়েছ।  মানুষ  েয  েকবল  আল্লাহর  সৃষ্ট  বান্দাই  নয়,তাঁর  প্িরয়
বন্ধুও আল্লাহর পরই তাঁর প্রিতিনিধরূেপ প্রিতষ্িঠত তার সত্তা,েস েয সৃষ্িটর শ্েরষ্ঠ এ কথা এ যাবত আর েকান
ধর্মপুস্তেক  এমিনভােব,মানুেষর  মর্যাদােক  এতখািন  ঊর্ধ্েব  তুেল  ধরেত  পােরিন।  এখােনই  এর  িবশ্বজনীনতা  ও
সর্বজনীনতা  প্রিতষ্িঠত।  হযরেতর  জীবনী,উপেদশ  ও  অনুভূিতর  িবকাশই  েকারআন-প্রচািরত  ধর্েমর  আধ্যাত্িমক  ও
বাহ্িযক  আদর্শ  িবচ্িছন্ন,িবক্িষপ্ত  আদর্শহীন  েগাটা  মানব  জািতেক  এই  মানবতার  ধর্েম  দীক্িষত  কের,একই
প্েররণায় উদ্বুদ্ধ কের উচ্ছৃংখল ও অমানুিষক অন্ধকার জীবন েথেক সুন্দর সুষ্ঠু আেলােকাজ্জ্বল জীবেনর সন্ধান
প্রদান  এ  ইসলােমর  প্রবলতম  মানিসক  প্েররণার  আদর্শ।  এক  আল্লাহর  প্রিত  অিবচল  িবশ্বােসর  বেল  হযরত  রাসূেল
কারীম  (স)  িছেলন  বলীয়ান  এবং  আন্তিরক  সত্য  প্েররণা  ও  মানিসক  বেলর  দ্বারাই  দুর্ধর্ষ  েবদুইন  আরব  জািতেক
বশীভূত,অনুরাগী ও ভক্ত কের িনেত সমর্থ হেয়িছেলন। প্রধানত আরব জািতর সমােজর পিরিধর মধ্েয মানুেষর কর্তব্য
িনেয় ব্যাপৃত িছেলন বেল এবং িবদ্যা িবচারশীলতার আবহাওয়ার েবেড় উেঠেছন বেল কুরআেনর বাণীর হুবহু ব্যাখ্যায়

তাঁর বাণী ও কর্েম গভীর আধ্যাত্িমক দৃষ্িট ও পারমার্িথক সত্েযর উপলব্িধর পিরচয় ফুেট উেঠেছ।

এ  িবশ্েবর  েকান  িকছুই  স্িথিতশীল  নয়,সব  িকছুই  গিতশীল  সব  ব্যাপােরর  মেতা  ইসলােমর  মধ্েযও  একটা  গিত  বা
ক্রমিবকােশর ধারা লক্ষ্য কির। পরবর্তীকােল ক্রমান্বেয় িবিভন্ন জািতর সংঘাত,সংস্রব ও িমলেনর ফেল নতুন নতুন
ভাবধারা  এেস  ইসলােম  অনুপ্রেবশ  লাভ  করল।  এসব  ভাবধারার  গ্রহণ  ও  বর্জেনর  ফেল  ইসলােমর  আরবীয়  অনুষ্ঠানািদর



মধ্েয  পিরবর্তেনর  সূচনা  করল।  তােত  কের  একিদেক  ধর্মীয়  ব্যাখ্যা  েযমন  সমৃদ্িধ  লাভ  করল,েতমিন  একদল  েলােকর
কােছ  নব  নব  ভাবধারা  ‘িবদায়াত’  বা  অিভনব  বেল  মেন  হেলা।  প্রাচীনপন্থী  শরীয়তসর্বস্ব  আেলমগণ  এ  িবদায়াতেক
সুনজের েদখেত পারেলন না এবং ধর্েমর ব্যাপাের এ ধরেনর িমশ্রণ ও নবীন মত এবং নবীন ব্যাখ্যার িবেরািধতা করেতও
িপছপা  হেলন  না।  তাঁেদর  মেত  ইসলােমর  পরবর্তী  সংস্করেণ  এ  সকল  মত  িবভ্রান্িতর  স্তের  িনেয়  েযেত  পাের  এবং
ইসলােমর  শুিচতা  রক্ষা  ও  শরীয়েতর  েমৗলত্ব  েথেক  দূের  িনেয়  েযেত  পাের,এ  আশংকায়  তাঁরা  উৎকণ্িঠত  হেয়  পড়েলন।
তারই  ফেল,ইসলােমর  প্রথম  প্রসােরর  পর্যােয়  আরব  ভূখণ্েড  প্রথম  সূিচত  ইসলােমর  সােথ
(ইরানী,িসরীয়,িবজান্তীয়,গ্রীক,িমশরীয়  প্রভৃিত  জািতর  সঙ্েগ)  যখন  প্রথম  সংঘর্ষ  ও  সংঘাত  ঘটেলা  এবং
পরবর্তীকােল  অর্থৈনিতক,মানিসক  ও  ধর্মীয়  ব্যাপাের  যখন  পরস্পর  েবাঝাপড়া  আরম্ভ  হেলা  এবং  এর  ফেল  জীবেনর
অন্যান্য ক্েষত্েরর মেতা ধর্েমর ক্েষত্েরও নানা দৃষ্িটভঙ্িগ ও মতবােদর আত্মপ্রকাশ ঘটেলা,তখন শরীয়তপন্থী
প্রাচীন  ও  ‘েগাঁড়া’  সম্প্রদায়  এসব  অিভনব  িমশ্িরত  ভাবধারার  অনুষ্ঠানািদ  ও  আচােরর  িবরুদ্েধ  দাঁড়ােলন।  এেত

অেনক সময় িবচার-িনষ্ঠার চাইেত আচার-িনষ্ঠাই প্রাধ্যান্য েপেয়েছ,এেত েকান সন্েদহ েনই।

এসব  নতুন  ধারণা  ও  মতবােদর  িবচাের  সুফীবাদ  সম্বন্েধও  মতাৈনক্েযর  অবকাশ  ঘটল।  প্রকৃত  সুফীবাদ  যিদও  হযরত
রাসূেল  কারীম  (স)  েথেকই  আরম্ভ  হেয়িছল,েস  সাধনার  মূল  যিদও  তাঁর  জীিবতকােলই  িশকড়  েমেল  েগাড়া  শক্ত  কের
িনেয়িছল,তবুও  এ  ধারার  সাধনায়  যখন  িবিভন্ন  েদশীয়  নানা  উপাদান  এেস  িমশ্িরত  হেলা  এবং  সাধকেদর
অনুভূিত,দর্শন,দৃষ্িটভঙ্িগ ও আচরেণ ক্রেম শরীয়তবিহর্ভূত আচার প্রক্িষপ্ত হেলা তখন তা অেনেকই মেন-প্রােণ
গ্রহণ করেলা,আবার অেনেকরই তা  গ্রহণ করার স্ৈথর্য রইল না। অেনেকই এেক ইসলােমর স্বাভািবক িবকাশ এবং গিত ও
পিরণিতর  শুভ  ফল  বেল  গ্রহণ  করেত  পারল  না।  আপাতদৃষ্িটেত  এ  নতুন  ভাবধারায়,িচন্তায়,ধ্যােন,আচাের-আচরেণ  যখন
শরীয়ত-প্রদর্িশত  িবচার-বুদ্িধ  অেপক্ষা  কল্পনা  ও  ভাবুকতার  জিটলতা  ও  িবিচত্র  িবকাশ  প্রকট  হেয়  উঠল,তখন

শরীয়তপন্থীেদর  পক্েষ  তা  আেরা  অগ্রহেণাপেযাগী  মেন  হেলা।

সুফী দর্শন ও েচতনায় পেরাক্ষ এবং প্রত্যক্ষ গ্রীক,ইরানীয়,িমশরীয়,এমনিক ভারতীয় িচন্তা ও দার্শিনকতার প্রভাব
এেক কেঠার শরীয়ত পন্থা েথেক সিরেয় অেনকখািন দূের দুর্েবাধ্য অথচ সহজ মািরফাত পন্থায় িনেয় এেসিছল। সহজ ও
সরল  বুদ্িধ  মানুেষর  পক্েষ,কর্মী  বাস্তবপন্থী  মানুেষর  পক্েষ,সরল  সহজ  পেথর  িনর্েদশ  গ্রহণ  এবং  ধর্মভীরু
কর্তব্যপরায়ণ জনিহৈতষী ও আচারিনষ্ঠ সৎ েলাক ৈতির হওয়ার জন্য শরীয়ত এক অিত উত্তম পন্থা,সন্েদহ নাই। িকন্তু
এর মধ্েয িচত্তেক অন্তর্মুখী করার,আত্মােক অনুভূিতর রেঙ অনুরঞ্িজত করার ও ভাবনার রেস অনুিসঞ্িচত করার েকান
িবধান  আেছ  বেল  আপাতদৃষ্িটেত  েচােখ  পেড়  না।  হযরত  মূসা  (আ)  ও  হযরত  ঈসা  (আ)-এর  প্রচািরত  ধর্েমও  অনুরূপ
ব্যবস্থা  পিরলক্িষত  হয়।  েতৗরাত  বা Old Testament,ধর্মশাস্ত্র  েতারাহ,মূসার  পাঁচ  েকতাব,ঐিতহািসক  ও
ভাববাদীেদর  রিচত  ২১  খািন  গ্রন্থ  েনভীইন,প্রার্থনা,স্েতাত্র  উপাখ্যান,ইিতহাস  ও  ভিবষ্যদ্বাণী,েকথুিভন-এ
সেবর  সমন্িবত  রূপ।  েতৗরাত  ও  েতৗরাতপন্িথেদর  ব্যবহার  এবং  তামলুদ  গ্রন্থ  বা  েতৗরাত  ব্যাখ্যাশাস্ত্র
ইত্যািদেত  িবধৃত  জীবনধারা  ইঞ্িজল  বা New Testament -এ  িবধৃত  জীবনব্যবস্থায়  েবশ  পার্থক্য  থাকা
সত্ত্েবও ইসলাম এ দু’ধারােক অস্বীকার করেলা না,বরং এগুেলােকও ‘েকতাব’ বা ঐশী গ্রন্থ বেল গ্রহণ কের ইহুদী ও
খ্িরস্টানেদর জীবনপদ্ধিতেক সংেশািধত কের গ্রহণ কের তার নবতর রূপ দান করেত েচষ্টা করল। এ  দু’িট গ্রন্েথই
িবধৃত  জীবনপদ্ধিত  কেঠার  বিহরাচরেণ  সীিমত।  ইসলাম  এ  সীমােক  অেনকখািন  িশিথল  কের  প্রসািরত  ও  উদার  কের  িদেয়
জীবেনর নব রূপায়েনর প্রয়াস েপল। তেব মূলত এক আল্লাহরই স্বীকৃিত ও ইবাদাত এসব জীবনপদ্ধিতর মূল িবশ্বাস থাকা



সত্ত্েবও  পরবর্তীকােল  এর  মধ্েয  প্রক্েষপ  প্রেবেশর  সুেযাগ  পায়।  তারই  ফেল  সংস্করেণর  প্রেয়াজন  হেয়  পেড়।
ইসলাম সব পিরবর্তন ও সংস্করণ রিহত কের িদল। আর নতুন েকান ধর্েমর প্রেয়াজন রইল না। তাই নতুন ভাবধারা বাহ্িযক
আচার ও নবতর রূেপ ইসলামিভত্িতক িবশ্বােস সুফী মতবােদর অনুপ্রেবশেক শরীয়তপন্থী মুসিলম সুনজের েদখেত পােরন
না।  তাঁেদর  কােরা  কােরা  মেত  ইসলামী  প্রগিতর  অর্থ  নতুন  ভাবধারা  গ্রহণ  নয়।  তাই  যখন  অন্তরঙ্গ  ও  গভীর
আল্লাহ্প্রীিত,সৃষ্িট  ও  স্রষ্টার  অেভদত্ব  ও  সঙ্েগ  সঙ্েগ  পরমাত্মার  সােথ  জীবাত্মা  বা  আল্লাহর  সঙ্েগ
বান্দার  প্েরেমর  সম্বন্ধ,আল্লাহেক  প্েরিমকা  ও  মানবাত্মােক  প্েরিমক  বা  প্েরমাস্পদরূেপ  বর্ননা,এরূপ  েবাধ
কল্পনা ধ্যান-ধারণা সাধনা ও আরাধনা িনেয় যখন ইরােন নবম-দশম শতাব্দীর িদেক সুফী সাধনার চরম িবকাশ ঘটল,ধর্ম
সাধনার  ইিতহােস  এক  অভূতপূর্ব  িবপ্লেবর  সৃষ্িট  হেলা,তখন  শরীয়তবাদী  তােক  উগ্রতা  মেন  কের  অিত  ভাববািদতা
েবশরায়ী বেল আখ্যা িদেলন এবং তথাকিথত শরীয়তহীন সুফীবাদেক বরদাশত করেত চাইেলন না। প্রকৃতপ্রস্তােব এর মূল
িশকড় হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাল েথেক থাকেলও এর প্রসািরত এবং িবস্তৃত ও িকঞ্িচৎ পিরবর্িতত রূপ ধর্ম সাধনার
ইিতহােস এক আেলাড়েনর সৃষ্িট করল। আেগই উল্েলখ কেরিছ,এ মতবাদ গঠেন ও ক্রমিবকােশ নানা জািতর উপাদান আহৃত ও
সঞ্িচত হেয় এেত প্রভাব িবস্তার কেরিছল। আরবীয় তথা েসেমিটক িবশ্বাস ও ইসলামী সংস্কােরর পিরপ্েরক্িষেত তার
সংস্কৃত  ভাবধারা,গ্রীক  দার্শিনক  আফলাতুন  ও  তাঁর  অনুবর্তী  নব্য  প্েলেটািনক  দার্শিনকেদর  ঐশ্বিরক  সভা  ও
কার্য িবষেয় িচন্তা ও িবচার,ইরােনর জরথুস্ত্রীয়বােদর িনষ্ঠা ও তৎসম্বন্েধ আকাঙ্ক্ষা,সত্যান্েবষণ ও ৈনিতক
একাগ্রতা,মধ্য  যুেগর  ইরানী  সভ্যতার  নাগিরকতা,ভাবুকতা,েসৗন্দর্যপ্রীিত  ও  েরামান্সবাদ  সব  িকছু  িমেশ  এক
মেনামুগ্ধকর অন্তেরর আেবগময় অতীন্দ্িরয় কল্পেলােকর সৃষ্িট করেলা। ইসলামআশ্িরত এ ভাবােবেগর মধ্েয সুফীেদর
এ কল্পেলােকর িবকাশ িবশ্বমানেবর পক্েষ সাগ্রেহ গ্রহণেযাগ্য হেয়িছল। সুফী দর্শন ও অনুভূিতর দ্বারা আরবেদর
মধ্য েথেক আরম্ভ হেয় িবস্তার লাভ কেরিছল বেল এর প্রথম িদককার ইিতহােসর েখাঁজ আরবীয় সাধেকর মধ্েযই পাওয়া
যােব।  িবিভন্ন  ভাবধারায়  সঞ্জীিবত  সুফীমেতর  দু’জন  প্রধান  আরবীয়  সাধক  ও  ইমাম  শরফুদ্দীন  ইবনুল  ফরীদ  ও
মুহীউদ্দীন  মুহাম্মদ  িবন  আলী  ইবেন  আরাবী  দ্বাদশ  শতেক  বর্তমান  িছেলন।  িকন্তু  ইরােনই  সুফী  সাধনার  উৎকর্ষ
ঘেট। শ্েরষ্ঠ কিব,দার্শিনক,িচন্তাশীল ও দীক্ষাদাতা ইরােনই জন্মগ্রহণ কেরন। েসইজন্য অেনেকর ধারণা,সুফীবাদ
ইরােনই  িবেশষ  ধর্মধারী,ইসলােম  প্রক্িষপ্ত  ভাবধারা  অনুযায়ী  সৃষ্ট  ভাবধারায়  উজ্জীিবত।  সুফী  সাধক  বােয়িযদ
িবস্তামী,জুনােয়দ বাগদাদী,হুসায়ন িবন মনসুর আল হাল্লাজ,সুফী কিব ও দার্শিনক আবু সাঈদ ইবেন আবীল খােয়র,আবুল
মজদ  মজদুদ  সানাই,ফরীদুদ্দীন  আত্তার,জালালুদ্দীন  রুমী  এবং  তাঁর  গুরু  শামস-ই  তাব্িরজী,দার্শিনক  আবু  হািমদ
মুহাম্মদ আল গাযালী,মুহাম্মদ শামসুদ্দীন হািফজ,নূরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী,ওমর ৈখয়াম,েফরেদৗসী,সা’দী-এঁরা

সকেলই ইরানী িছেলন।

যা েহাক,বাংলা-পাক-ভারত উপমহােদেশ মুসিলম আগমেনর সােথ সােথ ইসলােমর একিট অন্তরঙ্গ সাধনায় একিট লক্ষণীয় পথ
িহসােব  তাসাউফ  এেদেশও  আেস।  সুফী-পীর-দরেবশরা  েদেশর  নানা  স্থােন  খানকাহ্  বা  আশ্রম  ৈতির  কের  বসবাস  করেত
থােকন ও ইসলাম প্রচার কেরন। এর ফেল স্েবচ্ছায় বহু িহন্দু ও েবৗদ্ধ ইসলাম গ্রহণ কের। এ সুেযােগ উপমহােদশীয়
ধর্মীয়  িচন্তা  ও  সাধনায়,আধ্যাত্িমক  জীবেন  ও  আধ্যাত্িমক  সাধানার  প্রকাশক  কাব্যসািহত্েযও  সুফীবাদ  প্রভাব
িবস্তার  কের।  উপমহােদেশর  মধ্যযুেগর  ভক্িতমূলক  সাধনায়,সমার্গীয়  ৈবরাগী  ও  সাধুেদর  িচন্তায়  েগৗড়ীয়  মেতর
ৈবষ্ণব  প্রমুখ  প্েরমাশ্রয়ী  ধর্ম  সম্প্রদােয়  ও  সািহত্েয  সুফী  অনুভূিতর  প্রভােব  এবং  সুফী  সািহত্েযর
প্রত্যক্ষ  ও  পেরাক্ষ  প্রভােব  পরবর্তী  বাংলা-পাক-ভারতীয়  সংস্কৃিতর  আমূল  পিরবর্তন  সাধেন  সহায়ক  হেয়িছল।



হযরত রাসূেল কারীম (স)-এর পের েবশ িকছুকাল পর্যন্ত রাজ্য জয় ও ইসলাম প্রচাের েকেট েগল। তখন তাঁেদর মধ্েয
গভীর রহস্যবােদর বা গভীর িচন্তার সূক্ষ্ম িবচােরর সময় খুব কম িছল। ইসলােমর ব্যবহািরক ও শরীয়েতর িদকিটই তখন
প্রকট হেয়িছল েবিশ। িকন্তু তাই বেল সংসারত্যাগী দু’চারজন আল্লাহ্ভক্ত ভাবুেকর েয জন্ম হয়িন তা নয়। প্রথম
িদেক  এরা  বান্দা  ও  স্রষ্টার  সম্পর্ক  স্থাপন  কেরিছল  প্রভু-ভৃত্েযর  সম্পর্েকর  মেতা।  সুফীমেতর  প্েরেমর
সম্বন্ধ  আেরা  অেনক  পেরর।  এঁেদর  সাধনার  প্রধান  অঙ্গ  িছল  আত্মদমন,আত্মসংযম,শাস্ত্রানুবর্িততা,শান্িত
প্িরয়তা,একান্েত  বেস  সাধনা,জপতপ,আল্লাহর  প্রিত  ভক্িত  ও  শ্রদ্ধা  িনেবদন  এবং  ব্যর্থ  আচার-িনষ্ঠতার  বর্জন

ইত্যািদ।

এঁেদর মধ্েয খ্িরষ্টীয় অষ্টম শতেকর দ্িবতীয়ার্েধ আবু হািশম শামী-ই সর্বপ্রথম ‘সুফী’ নােম অিভিহত হন। পের
এর অর্থ আেরা ব্যাপক হয়। ‘সুফী’ শব্েদর অেনকগুেলা অর্থ রেয়েছ। িকন্তু ‘পশম’,‘পশমী কাপড়’ এবং পের ‘পশমী
কাপড়ধারী’  ওয়ালী-দরেবশ,ভাবুক,আল্লাহ্প্েরিমকেকই  েবাঝােনা  হেয়েছ।  শীততাপ  িনবারণ  করার  জন্য  প্রথেম  ধারণা
করেলও  পরবর্র্তীকােল  ‘পশমী  কাপড়’  কম্বল  বা  আলখাল্লা  সুফীেদর  িনজস্ব  আবরণ  ও  আভরণ  িহসােব  গৃহীত  হেয়েছ।
দ্বাদশ  শতেকর  েশেষর  িদেক  লক্ষণ  েসেনর  সভায়  েয  ‘েশক’-এর  আগমনকথা  উল্েলখ  ‘েশক  শুেভাদয়া’  গ্রন্েথ  েদখা
যায়,িতিনও  এ  ধরেনর  সুফীই  িছেলন।  এেক  ‘এনাম্বর  ধর  :  শূর  :  িশেরােবষ্টন  তৎপর  :  ’বলা  হেয়েছ।  সুফীবাদ  বা
সুফীইজমেক  আরবীেত  ‘তাসাউফ’  বলা  হয়।  এ  েথেক  িদব্যজ্ঞান,িদব্যানুভূিত,আল্লাহ্তত্ত্ব  এসব  অর্েথও  শব্দিট

ব্যবহৃত  হয়।

ইসলােমর প্রথম পর্যােয় সপ্তম শতাব্দীেত মহানবী (স)-এর আহেল বাইেতর অন্যতম প্রধান ব্যক্িতত্ব হযরত আলী (আ)
মহান  আল্লাহর  উদ্েদশ্েয  জান্নাত  লােভর  আশা  ও  জাহান্নােমর  শাস্িতর  ভয়মুক্ত  ইবাদত-বন্েদগীর  কথা  ব্যক্ত
কেরেছন।  িতিন  বেলেছন  :  “েহ  ইলাহ্!  আিম  না  েতামার  েদাযেখর  আগুেনর  ভেয়,আর  না  েতামার  জান্নাত  পাওয়ার  েলােভ

েতামার ইবাদত কেরিছ;বরং আিম েতামােক ইবাদেতর েযাগ্য েপেয়িছ বেলই েতামার ইবাদত কেরিছ।”১১

িতিন আেরা বেলেছন : “িনশ্চয়ই একদল েলাক (পুরস্কার পাওয়ার) আশায় মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্েদগী কের। তাই তােদর
ইবাদত হচ্েছ ব্যবসায়ীেদর ইবাদত তুল্য;আেরক দল েলাক আেছ যারা (জাহান্নােমর শাস্িতর) ভেয় মহান আল্লাহর ইবাদত
কের। তাই তােদর ইবাদত দাসেদর ইবাদত তুল্য;আবার আেরক দল আেছ যারা মহান আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ

তাঁর ইবাদত কের,তাই তােদর ইবাদত মুক্তমন স্বাধীন ব্যক্িতেদর ইবাদত।”১২

এরপর খ্িরষ্টীয় নবম শতেকর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় েচৗদ্দ-পেনর জন সুফী সাধেকর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সমেয়ই
তাপসী  রােবয়া  জীিবত  িছেলন।  িতিন  নবম  শতেকর  প্রারম্েভ  েদহত্যাগ  কেরন।  ইিনই  সুফীেদর  মধ্েয  প্রথম  প্েরম-
ভক্িতর  পরাকাষ্ঠা  প্রদর্শন  কেরন।  ফলাফল  বা  জান্নাত-জাহান্নাম  িনরেপক্ষ  প্রিতপালক  প্রভুেত  অনুরক্িতই  এ
সাধনার মূলকথা। এ সমেয়ই আেরা কেয়কজন ইরানী সুফীর আিবর্ভাব ঘেট। এখন েথেকই সুফী সাধনায় ইরানীেদরও আিবর্ভাব

ও প্রিতষ্ঠা শুরু হয়।

সুফী  মতবােদর  দ্িবতীয়  যুেগর  আরম্ভ  হয়  খ্িরস্টীয়  নবম  শতেকর  েশষ  অর্েধক  েথেক  দশম  শতেকর  প্রথম  অর্েধক
পর্যন্ত। এ সমেয় আবু ইয়াজীদ িবস্তামী ও জুনায়দ বাগদাদী নামক দু’জন ইরানী সুফী ইমােমর অনুভূিতেত ও িশক্ষায়
সর্বপ্রথম  সর্বভূেত  আল্লাহর  অিধষ্ঠান  এবং  ‘অহং  ব্র  হ্মাস্িম’  বােদর  প্রকাশ্য  প্রিতষ্ঠা  লক্ষ্য  করা  যায়।



ইসলামী আধ্যত্িমকতার ক্েষত্ের সুফীবােদর সাধনায় এই প্রথম ‘আনাল হক’-‘আিম সত্য’ প্রকাশ্েয ব্যবহৃত হেত থােক।
এ মহাবাক্য পের হুসায়ন িবন মনসুর আল হাল্লােজর মুেখ প্রচািরত হেয় শরীয়তপন্থীেদর িবরােগর কারণ হেয় দাঁড়ায়
এবং  এজন্য  মনসুর  আল  হাল্লােজর  প্রাণ-দণ্ডােদশ  হয়।  আল্লাহর  িনরানব্বই  নােমর  মধ্েয  ‘হক’  একিট।  ইরােনর
দার্শিনক  ও  সুফীেদর  কােছ  এ  ‘হক’  নাম  ‘আল্লাহ্’  নােমর  প্রিতস্পর্ধী  হেয়  ওেঠ।  ‘হক’  মােন  সত্য;আিম  সত্য,আমার
আত্মা সত্য,আত্মার মূল নূের মুহম্মদী সত্য,আল্লাহ্ সত্য,সত্য ছাড়া িমথ্যা েনই। এ ধারণা েথেকই ‘সত্য’ শব্দিট
‘খুদা’  শব্েদর  িবকল্প  হেয়  দাঁড়ায়,ফার্সীেত  ‘েখাদা’-েখাদ  (স্বয়ং)  +  আেমাদ-(এেসেছন),মােন  সংস্কৃতশাস্ত্ের

যােক  ‘স্বয়ম্ভূ’  বলা  হয়,তা-ই।

হক’ শব্েদর অত্যিধক প্রেয়াগ ইরানী সুফীবােদ েয লক্ষ্য করা যায় এর কারণ আেছ। স্মরণ রাখেত হেব েয,ইসলাম ধর্ম‘
গ্রহণ করার পূর্েব ইরানীেদর মধ্েয েয জরথুস্ত্রীয় ধর্ম প্রচিলত িছল তার উৎস দ্ৈবতবাদমূলক। দুিনয়ায় েনক ও
পাপ,সত্য ও িমথ্যা,‘আহুরমাযদা’ ও ‘আহ্িরমান’ এঁেদর দ্বন্দ্ব সবসময়ই েলেগ রেয়েছ। মানুেষর সৃষ্িটর
উদ্েদশ্য,তার  কর্তব্য  সজ্ঞােন  সত্েযর  জন্য,েনেকর  জন্য,আহুরমাযদার  পক্ষ  িনেয়,িমথ্যা  ও  পােপর
িবরুদ্েধ,আহ্িরমােনর  িবরুদ্েধ  লড়াই  করা।  েনকী-বদীর  যুদ্েধ,সত্য-িমথ্যার  দ্বন্দ্েব  মানুষ  মাত্রই  সত্েযর
ৈসিনক।  পরবর্তীকােল  ইসলাম  এেল  তার  মধ্েযও  এ  দ্ৈবতভােবর  আিবষ্কার  িকছুমাত্র  আয়াসসাধ্য  কাজ  বেল  িবেবিচত
হয়িন। আল কুরআেনও আল্লাহর পেথর িবেরাধী শক্িত ইবিলস বা শয়তানেক েবশ ক্ষমতার অিধকারী বেল উল্েলখ করা হেয়েছ।
শয়তান  িচরকাল  মানুষেক  িবপেথ  িনেত  েচষ্টা  করেব,কুপথ-িবপথ  মেনারম  বেল  েদখােব  আর  মানুষ  সজ্ঞােন  তার
িবেরািধতা  কের  আল্লাহর  পেথ  চলেত  েচষ্টা  করেব।  এ  দ্বন্দ্বই  জীবনসংগ্রাম।  অতএব,ইসলাম  আগমেনর  সােথ  সােথ
আহুরমাযদা  ও  আল্লাহ্  এবং  আহ্িরমান  ও  শয়তান  এক  না  হেলও  ধারণার  িদক  েথেক  এেদর  িবরুদ্ধবািদতা  স্বীকার  কের
েনয়া হেলা। সুতরাং ‘আল্লাহর’  ‘হুকুক’  বা সত্যতা ‘হক’  শব্েদ ‘বািতল’  অনর্থ শব্েদর প্রিত িবেরাধী ধারণা প্রকট

হেলা।

প্রথম  যুেগর  সুফীরা  কতগুেলা  নতুন  ধারণা  িনেয়  এেলন।  বাগদােদর  সুফী  মারুফ  আল  কারখী  একজন  মস্তান  বা
িদব্েযান্মদ সাধক পুরুষ িছেলন। ইিন নবম শতাব্দীর প্রথম িদেক ৮১৫ খ্িরষ্টাব্েদ ইন্েতকাল কেরন। ইিন ইরানী
বংেশাদ্ভূত  আরবী  ভাষাভাষী  পণ্িডত  িছেলন।  িতিন  তপস্যা  ও  কৃচ্ছ্র  সাধনা  অেপক্ষা  অনুভূিতর  িদেক  েবিশ  নজর
িদেয়িছেলন। িতিন বলেতন,ভক্িতই মুক্িতর পথ,িকন্তু তা মানুেষর সাধনায় িমেল না,তা আল্লাহর দান,িতিন যােক করুণা

: কেরন তােক দান কেরন। উিপিনষেদও অনুরূপ বাণী রেয়েছ

নায়মাত্মা প্রবচেন লভ্েযা

ন েমধয়া,ন বহূনা শ্রুেতন।

যেমৈবষ বৃনুেত েতন লভ্যস্তশ্েযষ

আত্মা িববৃণুেত তনুং স্বাম ॥

মারুফ প্রথেম তাসাউওেফর সংজ্ঞা এভােব িনর্ণয় কেরন : “আত তাসাউফু আল আখজু িবল হাকািয়েক ওয়াল আসু িমম্মা ফীল
আযািদল  খালােক।”-তাসাউফ  হচ্েছ  সত্য  বস্তুসমূেহর  উপলব্িধ।  আর  সৃষ্ট  জীবগেণর  হােত  যা  রেয়েছ  তা  ত্যােগই



উপলব্িধর  সূচনা।  এক  কথায়,িবষয়-িনস্পৃহতার  ওপরই  তত্ত্বজ্ঞান  প্রিতষ্িঠত।  আবু  েসালায়মান  ইরাকী১৩  সুফী
িচন্তায়  মািরফােতর  বা  অতীন্দ্িরয়  জ্ঞানেক,শাস্ত্রাতীত  অনুভূিতজাত  আধ্যাত্িমক  েবাধেক  একিট  প্রধান  স্থান
িদেলন। এই মািরফাত জ্ঞান গ্রীকেদর genosis-এর কল্পনা েথেক গৃহীত হেয়েছ বেল অেনেক মেন কেরন,িকন্তু ইরানী
মািরফােতর জ্ঞােন গ্রীক প্রভাব থাকেলও ইসলাম তা পিরেশাধন কের এক শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞােনর িবকােশর মাধ্যেম এর
স্ফূর্িতর  ধারাবািহকতার  উল্েলখ  কেরেছ।  এরপর  এেলন  িমশর  েদেশর  আবুল  ফেয়য  সাওবান  িবন  ইবরাহীম  যুন্নূন  আল
িমসরী।১৪  ইিন  মািরফাতবাদেক  েমেন  িনেয়  আল্লাহর  সত্তায়  িবলীন  হেয়  মানুষ  েয  আনন্দ  রেসর১৫  অনুভূিতেত  অবগাহন

কের,তা-ই জীবেন একমাত্র কাম্য বেল প্রচার কেরন।

আনাল  হক’  মন্ত্েরর  অন্যতম  প্রধান  সাধক  হুসায়ন  িবন  মনসুর  আল  হাল্লাজ  ‘আনাল  হক’  তাসিবহ্  প্রকাশ্েয  েঘাষণা‘
করার জন্য শরীয়তপন্থীেদর িবরাগভাজন হন এবং এরা মনসুেরর এ দািবেক েখাদা-ই দািব বেল ইসলামিবেরাধী পাপ বেল
েঘাষণা কের। তারপর তাঁেক হত্যা করা হয়। হাল্লােজর দর্শন ও অনুভূিতর প্রকাশেক শরীয়তপন্থী কাজী ও েমাল্লারা
সহ্য করেত পারেলন না বেট,িকন্তু অনুভূিতপ্রবণ ভাবুক-সমাজ তাঁেক জীবনমুক্ত মহাপুরুেষর সম্মান িদল। হাল্লাজ
ইসলাম-জগেত  এক  শ্েরষ্ঠ  শহীেদর  আসেন  আসীন  হেলন।  িতিন  অসাধারণ  পণ্িডত  িছেলন।  তাঁর  ব্যক্িতত্ব  ও  সাধনার
অতুলনীয়  প্রভাব  পরবর্তী  সুফীজগেত  সর্বজনস্বীকৃত  সত্য  বেল  গণ্য  হেলা।  আল্লাহর  ভােব  িতিন  কতখািন  িবেভার
হেয়িছেলন তা তাঁর পুত্র ও মুিরদগণ িলেখ েগেছন। তাঁেক চাকুক মারা হেয়েছ। দুই হাত ও দুই পা েকেট েফলা হেয়েছ।
একরাত্ির এ অবস্থায় তাঁেক ঝুিলেয় রাখা হেয়েছ। তার পরিদন শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় কারাগার েথেক হত্যার জন্য আনা
হেয়েছ।  িতিন  িশষ্যেদর  সােথ  েহেস  কথা  বলেছন,উপেদশ  িদচ্েছন।  এ  অবস্থায়  েদেখ  একজন  িশষ্য  িজজ্ঞাসা  করেলন  :
প্রভু,আপনার এ অবস্থা েকন? িতিন উত্তের বলেলন :  তাঁর রূেপর আদর এরূপই,েয তাঁর সঙ্েগ িমলন চায়,তােক এভােবই

: িতিন েটেন েনন। তারপর এ শ্েলাকিট রচনা কের আবৃত্িত করেলন

নািদমী গায়র মানসুিবন ইলা শায়িয়ন িমনাল হয়িফ।“

সাকানী িমছলা মা আশিরবু কািফ িলজ্জায়িব িবজ্জয়িফ ॥

ফালাম্মা দারািতল কািস দায়া িবন তাইওয়াস্ সাইিফ।

”কা িয মান আশিরবুয়াহ মায়ািতন্িনিন িফ সাইিফ ॥

আমার  বন্ধু  দয়ামায়ার  সােথ  সম্পর্েকর  বাইের,আমায়  িতিন  পান  করােলন  যা  িতিন  িনেজ  পান  কেরন,েযমন  েমহমােনর“
সঙ্েগ েমজবান কেরন। পানপাত্র ঘুের আসার পর িতিন মাথা কাটার জন্য চামড়ার ‘নাত’ ও তরবাির আিনেয় িনেলন। তাঁর

”এমিন িনয়ম। িতিন গ্রীষ্মকােল মহানােগর সােথ সুরা পান কেরন।

এরপর হাল্লাজ যথারীিত সালাত আদায় কের সাথীেদর উপেদশ ও উৎসাহ িদেয় ধীের ধীের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হেলন।
চাবুক মারার কােলও িতিন ‘আহাদ’ ‘আহাদ’-‘এক’ ‘এক’ বেল িচৎকার কেরেছন।

মনসুরেক  সুফী  সাধকমালার  মধ্যমিণ  বলা  চেল।  তাঁর  িতেরাধােনর  পর  সুফী  মতবাদ,দর্শন  ও  িচন্তা  িবিশষ্ট  রূপ
পিরগ্রহ করেত থােক। মনসুর ও তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসামিয়ক সত্যদ্রষ্টােদর অনুভূিতর আধাের,পরবর্তী যুেগর



mystic  বা  মরিময়া  কিব  ও  দার্শিনকগণ  ইরােক,আরেব,িসিরয়ায়,িমশের,স্েপেন,তুর্িকস্তােন,ইরােন,মধ্য  এিশয়ায়  ও
পাক-ভারেত আরবী,ফার্সী ও অন্যান্য ভাষায় কাব্য-কিবতা ও িবচারপূর্ণ গ্রন্থ িলেখ িবরাট এক সুফী সািহত্েযর
সৃষ্িট কেরন। এভােব চর্চা ও অনুশীলনীর েকামলতা ও ভাবপ্রবণতা িবশ্বমানেবর দৃষ্িটেত সুন্দরতম ও েশাভনতর কের

তুেল ধরা হেলা।

ওয়ািল গাযালীর মেতা দার্শিনকও তাসাউেফর েসৗন্দর্য ও  িবেরাধেক িমিটেয় িদেয় ইসলামী িবচার ও  যুক্িততর্েকর
অবতারণা  কের  িবশ্বমানেবর  িহতার্েথ  প্রেয়ােগর  পক্েষ  যুক্িত  েদন।  ইবনুল  ফরীদ,ইবনুল  আরাবী,হাকীম
সানাই,মওলানা  জালালুদ্দীন  রুমী,শামসুদ্দীন  হািফজ,নূরুদ্দীন  জামী-এঁরা  সকেলই  মানুষেক  নতুন  পেথর  সন্ধান
িদেয়েছন। মানুেষর মেনর ও আত্মার সমস্ত দ্বার খুেল িদেয় তােত জান্নাত বা িফরেদৗেসর হাওয়া বইেয়েছন। সমগ্র
মানব  জািতর  জন্য  এঁরা  ভাবুকতায়,েসৗন্দর্েযর  ও  আধ্যাত্িমক  আনন্েদর  অক্ষয়  ভাণ্ডার  খুেল  িদেয়েছন।  সুফী
পণ্িডতরা দার্শিনক খুঁিটনািটর সঙ্েগ সুফী অনুভূিত ও উপলব্িধ কল্পনা ও কাব্েযর প্রসারণ,িবচার-িবশ্েলষণ ও
বর্গীকরণ  কের  ধারণািটেক  সাধারণ  মানুেষর  পক্েষ  হয়েতা  একটু  জিটল  কের  তুেলেছন।  িকন্তু  তােত  ক্ষিত  হয়িন।
সাধারণ মানুষ মনসুর হাল্লােজর বাণী ও সাধনা,ইবনুল ফরীদ,ইবনুল আরাবী,ফরীদুদ্দীন আত্তার,মওলানা রুমী,হােফজ ও
জামীর ফার্সী ও আরবী কিবতা েথেক রস আহরণ কের ভােব িনমগ্ন হেত পাের,আধ্যাত্িমক িচন্তা ও অনুভূিতর ক্েষত্ের
আরব পারস্য তথা পৃিথবীর মুসলমানেদর এ এক শ্েরষ্ঠ দান। বাংলােদশ ও পাক-ভারত,িসিরয়া,ইরাক,আরব ও পারস্েযর এ

ভাবধারায় উজ্জীিবত হেয় আধ্যাত্িমক ভাবধারা ও সািহত্েযর পিরপুষ্িট সাধেন সমর্থ হেয়েছ।

ইরােনর অন্যতম শ্েরষ্ঠ সুফী কিব নূরুদ্দীন জামী রিচত সুফীমত সার-সংগ্রহ স্বরূপ ‘ল বাইহ’ বা ‘রশ্িমরািজ’ নামক
গ্রন্থ েথেক একিট েমানাজােতর উদ্ধৃিত িদচ্িছ। কিবতািটর আরম্ভ আরবীেত,উপসংহার ফার্সীেত। েমানাজাতিট গদ্েয

: এরূপ দাঁড়ায়

েহ  আল্লাহ্!  প্রিতপালক,ক্ষুদ্র  িবষয়  বাসনা  েথেক  আমােদর  মুক্ত  কেরা।  সমস্ত  বস্তুর  সত্য  স্বরূপেক  আমােদর“
েদখাও। আমােদর িবচার চক্ষুর ওপের েয গািফলিতর পর্দা পেড়েছ তা সিরেয় দাও। প্রত্েযক বস্তু েযমনিট আেছ েতমনিট
েদখাও। বািতল বা অসত্যেক আমােদর কােছ সত্য বেল প্রকাশ কেরা না। সত্েযর েসৗন্দর্েযর ওপর অসত্েযর পর্দা েঢেক
িদও  না।  পিরদৃশ্যমান  রূপসমূহেক  েতামার  েসৗন্দর্েযর  ঔজ্জ্বল্েযর  প্রিতচ্ছায়া  কেরা।  এগুেলােক  আবরেণর  ও
দূরত্েবর  কারণ  কেরা  না।  এ  সকল  মায়াময়  কাল্পিনক  িচত্রেক  আমােদর  জ্ঞান  ও  সত্য  দর্শেনর  আয়ত্েত  এেন  দাও।
এগুেলােক অজ্ঞান অন্ধত্েবর আয়ত্ত কেরা না। আমােদর অভাব ও প্রবাস আমােদর েদােষই ঘেট। আমােদর মধ্েয আমােদর

”েফেল েরেখা না,বরং আমােদর েথেকই আমােদর মুক্িত দাও। আমােদর েতামায় জানেত দাও।

অন্যতম  সুফী  সািধকা  রােবয়ার  একিট  প্রার্থনা  এরূপ  :  প্রভু!  যিদ  জান্নােতর  েলােভ  েতামার  ইবাদাত  কের
থািক,তাহেল তা আমার জন্য হারাম কেরা,যিদ জাহান্নােমর ভেয় েতামার সাধনা কের থািক,তাহেল েস জাহান্নােমর আগুেন
আমােক পুিড়েয় মােরা। আর যিদ শুধু েতামার জন্য,েতামাির সন্তুষ্িটর জন্য েতামার আরাধনা কের থািক,তেব েতামার

!দর্শন েথেক বঞ্িচত কেরা না,েহ দয়ালু করুণািনদান প্রভু

সুফী  সাধনা,ভাবধারা  ও  দর্শন  যুেগ  যুেগ  আমােদর  িচন্তাধারা,জীবনপদ্ধিত  ও  সংস্কৃিত  তথা  কাব্য-সািহত্েযর
প্েররণা  েযাগােব  এবং  আমােদর  ধ্যান-ধারণা  ও  অধ্যাত্ম  সাধনায়  উজ্জীিবত  করেব,এ  সম্বন্েধ  সন্েদহ  েনই।
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